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সূরা আন িনসা;আয়াত ২৬-৩১

 

,সূরা িনসার সূরার ২৬,২৭ ও ২৮ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

نَ لَكُمْ وََهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذِنَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَيَتوُبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ (২৬) وَاللهُ ُرِيدُ َهُ ليُِبرِيدُ اللُ
فَ عَنْكُمْ هُ أنَْ يُخَفرِيدُ اللُ (২৭) هَوَاتِ أنَْ تمَِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا بعُِونَ الشنَ يَتِذرِيدُ الَُأنَْ يَتوُبَ عَلَيْكُمْ و

(২৮) نْسَانُ ضَعِيفًا وَخُلقَِ الإِْ

আল্লাহ  এই  সব  িবধান  বর্ণনা  কের  েতামােদর  জন্য  েসৗভাগ্েযর  পথ  স্পষ্ট  করেত  চান  এবং"
পূর্ববর্তীেদর  জীবন-চিরত্র  তুেল  ধরেত  চান।  আল্লাহ  েতামােদর  েগানাহগুেলা  ক্ষমা  কের  পুণরায়

েতামােদরেক  অনুগ্রহ  করেত  চান।"  (৪:২৬)
"আল্লাহ  সর্বজ্ঞ  ও  প্রজ্ঞাময়।  আল্লাহ  েতামােদর  প্রিত  ক্ষমাশীল  হেত  চান,িকন্তু  যারা  কামনা-

বাসনার  অনুসারী,তারা  েতামােদর  েঘার  অধঃপতন  চায়।"  (৪:২৭)
("আল্লাহ েতামােদর দািয়ত্েবর েবাঝা হাল্কা করেত চান। কারণ মানুষ সৃষ্িটগতভােবই দুর্বল।" (৪:২৮

পূর্ববর্তী আয়ােত িবেয় করেত উৎসাহ েদয়া এবং এ সম্পর্িকত িবধান ও শর্ত উল্েলেখর পর এ িতন আয়ােত
এটা  মেন  কিরেয়  েদয়া  হচ্েছ  েয,এ  সব  িবিধ  িবধান  েদয়া  হেয়েছ  মানুেষর  কল্যােণর  জন্েযই।  আল্লাহ
মানুেষর  েসৗভাগ্য  িনশ্িচত  করা  এবং  তােদরেক  অপিবত্রতা  েথেক  দূের  রাখার  জন্য  এই  সব  িবধান
িদেয়েছন। মানুষেক পথ েদখােনা আল্লাহর একিট রীিত। আর এ জন্েযই িতিন নবী- রাসূল এবং ধর্ম গ্রন্থ
পািঠেয়েছন। িকন্তু একদল েলাক যারা িকনা িনেজরাও িবভ্রান্ত তারা চায় অন্যরাও তােদর মত পথভ্রষ্ট

েহাক। আর এ জন্েয তারা অন্যেদরেকও কু-প্রবৃত্িত ও েযৗন লালসার দাস বানােনার ষড়যন্ত্র কের।
েশেষর  আয়াতিটেত  আল্লাহ  বলেছন,আমার  িবিধ-িবধান  কিঠন  িকছু  নয়।  বরং  মানুেষর  দুর্বল  মেনর  কথা
িবেবচনা  কের  বহু  িববাহ  ও  িবিভন্ন  ধরেনর  িবেয়র  ৈবধ  পন্থা  েদিখেয়  েদয়া  হেয়েছ,যােত  তারা

প্রবৃত্িতর  তীব্র  তাড়নােক  িনয়ন্ত্রণ  করেত  পাের  এবং  িনেজেক  ও  সমাজেক  পিবত্র  রাখেত  পাের।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,



প্রথমতঃ  ধর্মীয়  িবিধ-িবধান  মানবজািতর  জন্য  আল্লাহর  অনুগ্রহ  ।  কারণ,এসব  িবধান  মানুষেক  জীবন
যাপেনর  সিঠক  পথ  েদখায়।

দ্িবতীয়তঃ  েযৗন  কামনা  মানুেষর  অন্যান্য  কামনার  মতই  স্বাভািবক  ও  প্রাকৃিতক।  িকন্তু  অবাধ
েযৗনাচার  ও  অৈবধ  সম্পর্ক  পিরবার  ব্যবস্থা  এবং  সমাজ  ব্যবস্থােকও  ধ্বংস  কের।

তৃতীয়তঃ  ইসলাম  সহজ  সরল  কর্তব্য  কােজর  ধর্ম  এবং  সব  সমস্যার  সমাধান  িদেত  পাের  বেল  এ  ধর্েম
অচলাবস্থার েকান অবকাশ েনই। তাই, ইসলাম ধর্েমর মূল িভত্িত হেলা,িবিভন্ন দািয়ত্েবর পিরিধ বর্ণনা

করা যােত েসগুেলা পালন করা মানুেষর পক্েষ সম্ভব হয়।

,সূরা িনসার ২৯ ও ৩০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

هَا الذِنَ آمََنُوا لاَ َأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلاِ أنَْ َكُونَ تجَِارةًَ عَنْ ترَاَضٍ مِنْكُمْ وَلاَ َقُْلُوا َيَا أ
أنَْفُسَكُمْ إنِ اللهَ كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا (২৯) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ عُدْوَاناً وَظُلْمًا فَسَوْفَ نصُْليِهِ ناَراً وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى

(৩০) ًراِهِ يَسالل

েহ িবশ্বাসীগণ, েতামরা এেক অপেরর সম্পত্িত অন্যায়ভােব গ্রাস কেরা না,িকন্তু পরস্পেরর সম্মিতর"
িভত্িতেত েতামােদর মধ্েয ব্যবসা ৈবধ এবং েতামরা িনেজেদর হত্যা কেরা না,আল্লাহ েতামােদর প্রিত

পরম দয়াময়।" (৪:২৯)
"এবং েয েকউ সীমালংঘন কের এবং অন্যায়ভােব তা করেব,েস িশগিগরই আগুেন দগ্ধ হেব। আল্লাহর পক্েষ এটা

(খুবই সহজ।"(৪:৩০

আেগর  আয়ােত  চািরত্র্িযক  পিবত্রতা  রক্ষা  এবং  কােরা  সম্ভ্রমহািন  করা  ও  ব্যািভচার  েথেক  দূের
থাকার  জন্য  মানুষেক  আআহ্বান  জানােনার  পর  এই  দুই  আয়ােত  অন্েযর  সম্পদ  ও  জীবেনর  ওপর  আগ্রাসন
চালােনা েথেকও িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। মহান আল্লাহ বলেছন, অন্যেদর জীবন ও সম্পদেক িনেজর জীবন ও
সম্পেদর  মতই  গুরুত্ব  েদেব।  অন্েযর  ওপর  অত্যাচার  এবং  অন্েযর  সম্পদ  গ্রাস  করা  অৈবধ।  অবশ্য
পারস্পিরক  সন্তুষ্িটর  িভত্িতেত  ব্যবসািয়ক  েলনেদন  ৈবধ।  অন্যেদর  হত্যার  মত  আত্মহত্যা  ও
অত্যাচারী  ও  আগ্রাসী  মানিসকতারই  লক্ষণ।  তাই  আত্মহত্যার  জন্েযও  কেঠার  শাস্িত  েভাগ  করেত  হেব।

পরকােল জাহান্নােমর আগুন হত্যাকারীেদরেক দগ্ধ করেব।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,

প্রথমত  :  ইসলােম  ব্যক্িত-মািলকানা  স্বীকৃত  এবং  ব্যক্িতর  মািলকানােক  ইসলাম  সম্মান  কের।  তাই
ব্যক্িতগত  সম্পেদর  েলনেদেনর  ক্েষত্ের  মািলেকর  সন্তুষ্িটেক  প্রধান  শর্ত  করা  হেয়েছ।

দ্িবতীয়ত  :  সিঠক  অর্থৈনিতক  ব্যবস্থাপনার  অভােবই  সমােজ  ৈবষম্য,হত্যাকাণ্ড  ও  দ্বন্দ্ব  েদখা



িদচ্েছ।
তৃতীয়ত  :  মানুেষর  জীবেনর  প্রিত  শ্রদ্ধা  েদখােত  হেব।  িনেজেক  এবং  অন্যেদর  হত্যা  করা  সম্পূর্ণ

হারাম।
চতুর্থত  :  আল্লাহ  তার  বান্দােদর  প্রিত  দয়ালু  ।  িকন্তু  আল্লাহ  অত্যাচারীেদর  প্রিত  অত্যন্ত

কেঠার।  কারণ,আল্লাহর  কােছ  মানুেষর  অিধকার  সবেচেয়  েবশী  গুরুত্বপূর্ণ।

,সূরা িনসার ৩১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 
(৩১) كُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًاِئَارْ عَنْكُمْ سَي نْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفُ نبُِوا كَبَائرَِ مَاََْإنِْ تج

েহ ঈমানদারগণ, েতামরা যিদ িনিষদ্ধ েঘািষত বড় বড় পাপ েথেক দূের থাক, তাহেল আল্লাহ েতামােদর েছাট"
(পাপগুেলা েগাপন রাখেবন এবং েতামােদরেক সম্মানজনক স্থান েদেবন।" (৪:৩১

এ আয়াত েথেক েযটা েবাঝা যায় তা হেলা, েগানাহ বা পাপ আল্লাহর কােছ দু'ধরেনর। প্রথমত : েছাট েগানাহ
ও  দ্িবতীয়ত  :  বড়  েগানাহ।  অবশ্য  এটা  স্পষ্ট  েয,  েগানাহ  বড়  েহাক  বা  েছাট  েহাক  তা  আল্লাহর
িনর্েদেশর  িবেরাধী  বেল  খুবই  েনাংরা  ও  অপছন্দনীয়  কাজ।  পােপর  পিরণিত  এবং  এর  কুফেলর  ব্যাপকতা
অনুযায়ী  েগানাহেক  েছাট  ও  বড়  েগানাহ  এ  দু'ভােগ  ভাগ  করা  যায়।  িবিভন্ন  হাদীেস  ও  বর্ণনায়  এসব
েগানাহর  ৈবিশষ্ট্য  িবস্তািরতভােব  ব্যাখ্যা  করা  হেয়েছ।  েয  েগানাহর  পিরিধ  বা  সীমানা  যত  েবশী
িবস্তৃত এবং েয েগানাহ যত েবশী মানুষ, পিরবার ও সমােজর ক্ষিত কের তােক তত বড় বা কুৎিসততর েগানাহ
বলা হয়। একজন সাধারণ মানুষ েকান েছাট েগানাহ করেল তােক েছাট েগানাহ বেল ধরা হয়। িকন্তু েকান বড়
ব্যক্িতত্ব  বা  েনতা  েযমন  েকািট  জনতার  েনতা  যিদ  খুব  েছাট  েগানাহও  কের  থােকন  তাহেলও  তা  বহু
মানুেষর িবভ্রান্িতর জন্য দায়ী বেল তােক অেনক বড় েগানাহ বেল ধরা হয়। েমাট কথা,এই আয়ােত আল্লাহ
দয়াপরবশ  হেয়  বলেছন,মানুষ  যিদ  বড়  বড়  েগানাহ  েথেক  দূের  থােক  তাহেল  আিম  তােদর  েছাট  েছাট  েগানাহ

উেপক্ষা করব এবং তােদরেক ক্ষমা কের তােদরেক েবেহশেত স্থান েদব।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত  :  আল্লাহ  মানুেষর  েছাট-খাট  অপরাধ  মাফ  কের  েদেবন।  তাই  আমােদরও  উিচত  অন্যেদর  েছাট-খাট

অপরাধ ক্ষমা কের েদয়া,সামান্য অপরােধর ব্যাপাের িছদ্রান্েবষী হওয়া উিচত নয়।
দ্িবতীয়ত  :  যিদ  আমােদর  কাজ  কর্ম  ও  িচন্তাধারার  মূলনীিত  সিঠক  হয়,  তাহেল  আমরা  তওবা  করার  আেগই

আল্লাহ  আমােদর  েছাট-খােটা  অপরাধ  ক্ষমা  কের  েদেবন।
তৃতীয়ত : আমরা েযন মানুেষর সম্ভ্রম,সম্পদ ও জীবেনর ওপর সব ধরেনর আগ্রাসন েথেক দূের থাকেত পাির

এবং আল্লাহর িবধান যথাযথভােব েমেন চলেত পাির।



 


